বন্ধু ও প্রকৃত শুভাকাঙ্খীদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে!!

আমার এই অর্ধ শতাব্দীর অধিক জীবনে মোটাদাগে যা দেখেছি, শুনেছি এবং উপলব্ধি করেছি তাতে করে জীবনের এই ক্ষণে এসে কেবলই মনে হচ্ছে অধিকতর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার কবলে পড়ে বোধকরি আমাদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির অনেক কিছু আজ হারাতে বসেছি। সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীদের সংখ্যাও। হাতে গোনা যে ক’জন মানুষকে এখনও প্রকৃত বন্ধু বা শুভাকাঙ্খী মনে করি তাদের মধ্যেও যেন অনুপ্রবেশিত হচ্ছে ডিজিটাল চিন্তা চেতনা ও বিদ্যুতিনের ফসল; ফলে সেখান থেকেও যেন আশানুরূপ ফলভালে ব্যর্থ হচ্ছি, তাইতো মাঝে মাঝে মনের মধ্যে অবচেতন ভাবেই এক ধরনের চাপা কষ্ট অনুভূত হয়।
নারী পুরুষ, বয়স, জাত কূল নির্বিশেষে প্রকৃত বন্ধু বা শুভাকাঙ্খী সেই ব্যক্তি যে কিনা সুখে দুঃখে পাশে থাকবে, সুখ দুঃখের কথা শুনবে, দু’ চারটে ভাল পরামর্শ দেবে, ভাল ব্যবহার করবে, কারণে অকারণে হাই হ্যালো করবে এসব আর কী! বাস্তবে কি এখন সেটা হচ্ছে? হচ্ছে না! আমরা সবাই অতিমাত্রায় যান্ত্রিক জীবন যাপন করছি, ফলে বন্ধুত্বের বাতাবরণে গড়ে উঠা সম্পর্কের দিকে ওভাবে দৃষ্টি দেয়ার সময় কোথায়?
একজন বন্ধুকে যদি ১০ মিনিট সময় নিয়ে নিজের পছন্দের একটা লেখা পড়াতে বসি, এর মধ্যে কমপক্ষে ৫ বার তার দৃষ্টি চলে যায় অন্যদিকে; সম্বিত ফিরিয়ে এনে বলে,“দোস্ত শুনছি পড়ে যাও...” ;আবার যদি কাউকে নিজের পছন্দের কোন লেখা পড়তে বলি এবং লেখার অবয়বটা একটু বড় হয় তাহলে তো কথাই নেই দায়সারাভাবে পড়ে তাৎক্ষনিক একটা স্থূল মতামত ব্যক্ত করবে; লেখার গভীরে প্রবেশের সময় নেই। অন্যদিকে বন্ধু বা শুভার্থীকে একটা কাজের কথা বললে বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, তার পরেও কত বাহানা?
এক সময়ের অতি আপন মানুষের অবস্থা ও অবস্থান উন্নয়নের পরে সেই শুভাকাঙ্খীর কাছে সামান্য একটু কাজে গেলেও কাজ করে দেয়া তো দুরে থাক একটু ভাল কথা বলার ফুরফতও যেন তার থাকে না। দুরালাপনীতে কথা বলতে গেলে কলই রিসিস করতে চায়না, কল রিসিভ করলে ব্যস্ততার শত অজুহাত! কারো কাছে কোন তদবিরে গেলেও তো কথাই নেই; ভালভাবে সমস্যাটি শুনতেই চান না; ইনিয়ে বিনিয়ে প্রাঞ্জল ভাষা শৈলীতে লেখা মানবিক আবেদনখানি ভালমত পড়তে বড্ড কষ্ট লাগে!! এ দৃশ্য দেখে আবেদনকারীও বড় ব্যথা পায়! তাতে কী? ব্যক্তিটি যদি ঘুষখোর হোন তাহলে তো কথাই নেই; যত আপন লোকের রেফারেন্স দেয়া হোক না কেন, কোন কাজ হবে না; বরং রেফারেন্স দেয়ার জন্যে ঘুষও নিতে পারবে না এবং কাজও করবে না।
আপনার কোন কাজ আপনার এহেন শুভার্থীর দিয়ে হলোনা, কিন্তু সময় অবস্থা ও অবস্থানের পালাবদলে কিন্তু বিপরিত ঘটনাটি তার জীবনেও ঘটতে পারে। না, আমরা এসব ভাবি না। এসব এখন আউটডেটেড ভাবনা। দুর্ভাগ্য যে, এখনও আউডেটেড রয়ে গেলোম, আপডেটেড হতে পারলাম না। ছোট্ট এই জীবনে ওমনটি হতেও চাইনা কারণ ওটা কোন ভাল জীবন নয় !!
ভাবনার বৈতরণীতে এসব ভাবতে ভাবতে ছোটবেলার কত কথাই না মনে পড়ে! এখনকার মত যোগোযোগ প্রযুক্তি তখন ডেভেলপ করিনি, ফলে মানুষের বন্ধু বান্ধবও কম ছিল । চাঁদনী রাতে বন্ধুদের সাথে রাত দ্বি প্রহর কেটে গেছে নেড়া বটগাছের তলে বসে, কখনো রেল লাইনের পাশে নরম ঘাসের আঁচলে বসে আবার কখনো বা মরা নদীর বাঁকে বুড়ো অশ্বুথ গাছের কোলে চেপে ;এমনি আরো কতশত মনোরম পরিবেশের সাথে মিশে আছে সেসব অকৃত্রিম বন্ধু ও শুভার্থীদের কথা। ওদের আবেদন আজও মনের মাঝে শিহরণ জাগায়। ছোট্টবেলার বন্ধুদের অমলিন স্মৃতি আজও হৃদয়কে আন্দোলিত করে; আর অবচেতন মনে স্মরণ করি ডিজিটাল যুগের বন্ধু বান্ধব আর শুভার্থীদের কথা এবং তখনই হৃদয়ের আবেগ থেকে কেবলই উৎসারিত হয় পুরানাকালে গ্রামীণ জনপদের প্রিয় গানের ক’টি চরণধ্বনি,
“ হায় গো আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী কই? ডাঙ্গুগুলি আর কানা মাছি চড়াইভাতি ঐ! ইচ্ছে করে তাদের মাঝে আবার ফিরে যাই............................. ”।
....কৃষিবিদ ড. আখতারুজ্জামান
............................................................................................................

দ্রষ্টব্য লেখাটি ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল ১৬.০৬.২০১৬ তারিখে। নিচের পাঠকের প্রতিক্রিয়া দেখুন।
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DrMizanur Rahman Gayate, agulo-to amar moner kotha, tumi janle kemne!!!!
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DrMd Akhtaruzzaman জ্ঞাতি, এগুলো তোমার আমার অনেকেরই মনের কথা, আমি শুধু লিখে প্রকাশ করেছি মাত্র।
তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলাম।
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DrMd Akhtaruzzaman খুশী হলাম, হেফাজত সাহেব।
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DrMd Akhtaruzzaman দোস্ত তোমার এ কথার মানে বুঝলাম না। একটু খোলসা করে জানাও। বউ এখন তোমার আবার কি ঠেলা দিচ্ছে, যে কোনদিকে তাকানোর সময় নেই।
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DrMd Akhtaruzzaman বউ তোমারে ঠেলার উপরে রাখে, একথা জানলে তোমার বউ আরো ঠেলা দেবেনে!!
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Hafizur Rahman "এখন না কব কথা আনিয়াছি তৃণলতা আপনার বাসা আগে বুনি"
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DrMd Akhtaruzzaman দোস্ত তোমরা কবি সাহিত্যিক মানুষ, কোন্ কথার কী মানে তোমরা বোঝাও, সেটা আমরা সহজে বুঝতে পারিনি।
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DrMd Akhtaruzzaman বন্ধু তোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমার লেখাটি তোর ভাল লেগেছে। ছোট্ট ২টা শব্দ লিখেছিস True realization. এটার মধ্যে অনেক কিছু বোঝানো হয়েছে। সবচে বড় কথা সূদুর কানাডা থেকে ইফতার করার পরে আমাকে ফোনও করেছিস। কানাডার সময় রাত ১১.০৮ মিনিটে ১৩ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড সম...See More
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Md Abu Hanif Miah সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সাথে সব কিছুই আস্তে আস্তে বদলে যায় । প্রতিটি মানুষ যেমন শিশুকাল শৈশব কৈশোর যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে এসে পৌছায় তেমনই তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি রুচি ব্যবহার অভ্যাস সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে যখন ক্লাস এইটে পড়ি বসাকের রিক্তের বেদন উপন্যাসটির জন্য প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে বইটি নিয়ে ফেরার পথে গ্রামের মেঠো পথে বৃষ্টিতে ভিজে অন্ধকারে কতটাইনা ভয় পেয়েছিলাম। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সারা রাতে উপন্যাসটি শেষ করছি । আমার শেষ বয়সে জন্মনেয়া ছেলেটি ক্লাস নাইনে পড়ে প্রতি বছর বইমেলা থেকে ডজনখানেক বই কিনে দেয়া হয় কিন্তু সে বই না পড়ে সারাক্ষণ মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে থাকে । আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়ি তখন আমারা যারা বন্ধু ছিলাম কারও কোনও সংসার ছিলনা। এখন ব্যস্ততা বেড়েছে বলে বন্ধুত্বেও দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তোমার পোস্টটা পড়ে অনেকূ পূরানো সৃতি মনে পড়ে খুব কষ্ট পাচ্ছি যে বন্ধুদের দিনে একবার না দেখলে অস্বস্তি হতো তাদের মাসের পর মাস বছরের পর বছর দেখি না এমন অনেকে আছে যাদের আর কোন দিনই দেখব না তাঁরা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে
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DrMd Akhtaruzzaman স্যার, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার লেখাটা আপনার নস্টাজিয়ায় শিহরণ জাগাতে পেরেছে, সেজন্যে আপনি অতীতের কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন। স্যার আগের দিনটা আসলেই অনেক ভাল ছিল, সেজন্যেই আক্ষেপ করে প্রয়াত বাউল শিল্পী শাহ আব্দুল করিম তাঁর কালোজয়ী গানে বলে গিয়েছেন,“............. আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম.........................”। ফেলে আসা অতীতের অনেক কিছুর মধ্যে একটা অন্য রকমের প্রাণ ছিল যা আজ ডিজিটাল সস্করণে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি সে বিষয়গুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। স্যার আপনারদের মত কিছু ভাল মানুষ আছে বলে আজো পৃথিবীটা এতটা সুন্দর ও মোহময় লাগে। আমার লেখার প্রেক্ষিতে আপনার সুন্দর স্মৃতিচারণের জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার । আমার জন্যে দোয়া করবেন।
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Kibria Md Golam আমারও তাই মনে হয়---হবে না জৈত রসায়নে পড়লাম না---দুটো ফেজ আছে---একটা জল ফেজ একট জেল ফেজ---তারা অলওয়েজ পরিবর্তনশীল------কি বলো বন্ধু--?
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Hide 14 Replies
DrMd Akhtaruzzaman ধন্যবাদ দোস্ত। সবচে সমস্যা হচ্ছে ছোট্ট এই জীবনটাকে নিয়ে কেন যে আমরা ভাবিনা। ক্ষমতা, সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই সাময়িক। তাছাড়া জীবনটা এতটাই ছোট যে,শুরু করতে করতেই শেষ। আমরা যদি নিজেদেরকে নিয়ে একটু ভাবতাম তাহলে এই সমস্যা হতোনা। তোর রাসায়নিক বিশ্লেষণ বেশ মজাদার রে দোস্ত ! চমৎকার ইন্টারপ্রিটেশান !! ভাল থাকিস দোস্।
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Manage
Kibria Md Golam তোদের সেই কাজি জাহাংগীর কে ৩০-৩২হাজারেরর মধ্যেই ফয়সালা করে দিয়েছি
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DrMd Akhtaruzzaman দোস্ত তোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে একটা জটিল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিস বেশ কম পয়সার বিনিময়ে। তবে বিষয়টা নিয়ে আজ অব্দি জাহাঙ্গীর ভাই কোন ফোন করিনি, তবে তুই তোর মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে কাজ করেছিস এজন্যে তোকে আরেকবার জাহাঙ্গীর ভায়ের পক্ষ থেকে বড় ধন্যবাদ।
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Kibria Md Golam ৩,০০,০০০এর অধিক টাকা মাত্র এত অল্পতেই শেষ করে দিলঅম
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DrMd Akhtaruzzaman তোর জন্য আমি আর কি করতে পারি? আমার কলিগের পক্ষ থেকে তোকে একটা বড় ধরনের ভোজ দিতে পারি।
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Kibria Md Golam ওকে আমি বলেছিলাম তুমি আমার যা ক্ষতি করেছ আমি তোমার ততই লঅভ করে দিব যেন তুতি শিক্ষা পাও কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কি পার্থক্য তা তুমি একদিন বুঝবে
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DrMd Akhtaruzzaman ভোজের অপেক্ষায় থাকিস। সময়মত ব্যবস্থা করবো।
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DrMd Akhtaruzzaman দোস্ত এসব কথা আর এখানে বলিস না, পারলে মেসেজ বক্সে লিখে জানাস, সেটাই ভাল হবে।
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Kibria Md Golam কিছুই লাগবেনা তোর মত তোদের বন্ধুরাই আমার জন্য যথেষ্ট্য
LikeShow more reactions
· Reply · June 17, 2016 at 12:37pm
Remove
DrMd Akhtaruzzaman সবচে বড় কথা সেটাই এবং তোর শেষ কথাটার উপরে কোন কথা থাকে না। ভাল থাকিস দোস।
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Kibria Md Golam দোয়া করিস
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DrMd Akhtaruzzaman অবশ্যই।
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Kibria Md Golam গাজীপুলে এলে বাসায় আসবি
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DrMd Akhtaruzzaman আসবো দোস্ত ইনশেল্লাহ।
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Write a reply...
Shamsul Anower এক দম ঠিক বলেছ ।এখন আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে গেছি নিজেকে নিয়ে সেই জন্য আমরা দুরে সরে যাচ্ছি একে অন্যের থেকে ।
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DrMd Akhtaruzzaman স্যার আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলাম স্যার।
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Dilruba Shewly Akhtar I'm always with you. Nobody can write down directly like you do.thank you so much .
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DrMd Akhtaruzzaman Thank u so much my dear friend, as because u r always with me. I fell proud & I get energy to move forward keeping in mind that few friends like you r with me.
Take care my dear real friend!
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Write a reply...
Md Hossen স্যার , আমার সালাম রইল, আপনার লেখাটা পডলাম. বিদ্যুতায়ণ হবে, ভাল লাগলো.
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DrMd Akhtaruzzaman ধন্যবাদ, মোশারফ আমার লেখাটি ভাল লাগার জন্য। 
"বিদ্যুতিন" শব্দটির একদম ঠিকঠাক প্রয়োগ করা হয়েছে, এটা "বিদ্যুতায়ণ" হবে না।
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Humayun Kabir Eto hotash keno...
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DrMd Akhtaruzzaman জ্যাডা, তুমি হতাশার কি দেখলে? আমি যা বোঝাকে চেয়েছি, সেটা সঠিক কিনা সে ব্যাপারে কিছু বললে খুশী হতাম।
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Arifur Rahman Assalamualaikum. Please read the Ayat Sura Ad-doha 93:4 and think what Allah Says. Ei ayat ti ki amader protteker jonno noi? JODI AMRA NIJEKE MUSLIM MONE KORI.
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Hurmuz Ali 100%
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